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حْمٰنِاِللهبِسْمِ حِيْمِالرَّ الرَّ

সূচনা:
সকল প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জন্য আমরা তাঁর প্রশংসা করি। তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।

তাঁর কাছে ক্ষমা চাই এবং তাওবা করি। আমাদের নিজ নফসের খারাবি এবং কর্ম সমহূ মধ্যে যা

অসাধু তা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। যাকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেন তাকে গোমরাহকারী

কেউ নেই, আর যাকে তিনি গোমরাহ করেন তাকে হিদায়াতকারী কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে

আল্লাহ ছাড়া কােনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি একক। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য

দিচ্ছি যে, মহুাম্মদ সাললাহু আলাইহি ওয়া সাললাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।আল্লাহ তা‘আলা

তাঁর প্রতি,তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি,তাঁর সাহাবীগণের প্রতি এবং যারা সততার সাথে তাঁদের

অনসুরণ করেছেন তাদের প্রতি সালাত বষর্ণ করুন এবং উওম শান্তি ভূষিত করুন।এরপর কথা

হলো, আল্লাহ নাম ও গুণাবলির প্রতি ঈমান আনা ঈমানের স্তম্ভসমহূের মধ্যে একটি।আর সে

রুকনগুলো হচ্ছে মহান আল্লাহর অস্তিত্বের ঈমান তাঁর রুববুিয়াত তথা প্রভু তেবর উপর ঈমান।

তাঁর উলহুিয়াত তথা একমাএ তাঁরই ইবাদত করতে হবে সেটার উপর ঈমান এবং আসমা ওয়াস্

সিফাত তথা আল্লাহর যাবতীয় নাম ও গুণাবলীর উপর যথার্থ ঈমান।
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❀আল্লাহর নাম বিষয়ক মলূনীতি :

আল্লাহর অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর নাম এবং গুণাবলী রয়েছে যা তাঁর পরিপূর্ণতা এবং মহত্বের

দালীল বহন করে।তাওহীদলু আসমা ওয়াসসিফাত হচ্ছে, এই নাম এবং গুনাবলীর প্রতি ঠিক

সেইভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা যেভাবে পবিত্র কুরআন এবং হাদীসে সেগুলোর উল্লেখ রয়েছে; কোন

প্রকার বিকৃতি, অস্বীকৃতি, ধরণ-গঠন বা সাদশৃ্য আরােপ না করে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ِوَ لِلّٰہ سَۡمَآءُ کَانُوۡامَاسَیُجۡزَوۡنَؕاسَۡمَآئِہٖفیِۡۤیُلۡحِدُوۡنَالَّذِیۡنَذَرُواوَ۪بِہَافَادۡعُوۡہُالۡحُسۡنٰیالۡا

﴾۱۸۰﴿یَعۡمَلوُۡنَ

“ আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমহূ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক।

আর তাদেরকে বর্জ ন কর যারা তাঁর নামে বিকৃতি ঘটায়। তারা যা করত অচিরেই তাদেরকে তার

প্রতিফল দেয়া হবে। ’’ [সূরা আরাফ-১৮০]

কারণ তা পূর্ণাঙগ গুনাবলি সম্পন্ন ,যাতে কােনোভাবেই কোনো প্রকার অপূণর্ত া নেই, না সমভাব্য

কােনো অপূণর্ত া

না অব্যক্ত কােনো অপূর্ণতা।

● আল্লাহর নামসমহূের মধ্যে সৌন্দর্য প্রতিটি নাম আলাদা থাকা অবস্থায় যেমন পাওয়া যায়,

অনরুূপভাবে একটি নামকে অন্যটির সাথে একএ করার সময়ও পাওয়া যায়। আর একটি নামকে

অন্যটির সাথে এক করলে পরিপূর্ণতার পর আরও অধিক পরিপূর্ণতা অজির্ত হয়।

আল্লাহ তা‘আলার নামসমহূ একই মহূুর্তে নাম ও গুণ এ কথার পক্ষে কুরআন প্রমাণ রয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

مۡسَسۡکَاِنۡوَ ُیَّ
رِدۡکَاِنۡوَۚہوَُاِلَّالَہٗۤکَاشِفَفَلَابِضُرٍّاللّٰہ بِہٖیُصِیۡبُؕلفَِضۡلہِٖرَآدَّفَلَابِخَیۡرٍیُّ

شَآءُمَنۡ حِیۡمُالۡغَفوُۡرُہوَُوَؕعِبَادِہٖمِنۡیَّ ﴾۱۰۷﴿الرَّ
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“ আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোন ক্ষতি পৌঁছান, তবে তিনি ছাড়া তা দরূ করার কেউ নেই। আর

তিনি যদি তোমার কল্যাণ চান, তবে তাঁর অনগু্রহের কোন প্রতিরোধকারী নেই। তিনি তার

বান্দাদের যাকে ইচ্ছা তাকে তা দেন। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়াল।ু ’’ [সূরা ইউনসু-১০৭]

অনএ্য এরশাদ হয়েছে:

حۡمَۃِذُوالۡغَفوُۡرُرَبُّکَوَ اخِذُہمُۡلَوۡؕالرَّ لَکَسَبُوۡابِمَایُؤَ وۡعِدٌلَّہُمۡبَلۡؕالۡعَذَابَلَہُمُلَعَجَّ لَّنۡمَّ

جِدُوۡا ﴾۵۸﴿مَوۡئِلًادُوۡنِہٖمِنۡیَّ

“ আর তোমার রব ক্ষমাশীল, দয়াময়। তারা যা উপার্জ ন করেছে, তার কারণে তিনি যদি তাদেরকে

পাকড়াও করতেন তবে অবশ্যই তাদের জন্য আযাব ত্বরান্বিত করতেন। বরং তাদের জন্য রয়েছে

প্রতিশ্রুত সময়, যা থেকে তারা কোন আশ্রয়স্থল পাবে না। ’’ [সূরা কাহাফ-৫৮]

❀আল-আসমাউল হুসনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য :

আসমাউল হুসনা শব্দ দইুটি আরবি। আসমা শব্দের অর্থ হল “নামসমহূ” আর হুসনা শব্দের অর্থ

“সুন্দরতম”। অর্থাৎ আসমাউল হুসনা অর্থ হল “সুন্দরতম নামসমহূ” । আর এই সকল সুন্দরের

আঁধার হলে মহান আল্লাহ। ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নামসমহূকে একত্রে

আসমাউল হুসনা বলা হয় । আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালার এরূপ বহু গুণবাচক নাম উল্লেখ করা

হয়েছে । আল-আসমাউল হুসনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এ নামগুলো তাঁর পরিচয় ও

ক্ষমতার প্রকাশ ঘটায় । এ নামগুলোর মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তায়ালার গুণ ও বৈশিষ্ট্য জানতে পারি

। ফলে তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করতে সহজ হয় । এ নামগুলোর দ্বারা আমরা আল্লাহ তায়ালাকে

ডাকতে পারি । এসব নামে ডাকলে তিনি খুশি হন । এসব নাম ধরে আমরা মোনাজাত করতে পারি

।আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নামসমহূ আমাদের উত্তম চরিত্রবান হতে অনপু্রাণিত করে । আল্লাহ

তায়ালার এসব গুণ অর্জ নের জন্য মানষু তার জীবনে চর্চ া করলে সে সচ্চরিত্রবান হয় । সমাজে
নৈতিক ও মানবিক মলূ্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয় ।
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আল কুরআনে বলা হয়েছে-

ِصِبۡغَۃَ ِمِنَاحَۡسَنُمَنۡوَۚاللّٰہ ﴾۱۳۸﴿عٰبِدُوۡنَلَہٗنَحۡنُوَّ۫صِبۡغَۃًاللّٰہ

“ আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ (বল,) আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করলাম। আর রং এর দিক দিয়ে

আল্লাহর চেয়ে কে অধিক সুন্দর? আর আমরা তাঁরই ইবাদাতকারী। ’’ [সূরা বাকারাহ-১৩৮]

আল্লাহর রং হলো আল্লাহর দীন ও তাঁর গুণাবলি । আর সর্বোত্তম গুণাবলিতো আল্লাহরই । সুতরাং
আল্লাহর গুণাবলির

অনসুরণ করলে উত্তম চরিত্রবান হওয়া সম্ভব। নিম্নেবর্ণিত আলোচনায় আমরা আল্লাহ তায়ালার

কতিপয় গুণের সাথে পরিচিত হব ।

❀আল্লাহর নাম ও গুনাবলীর মধ্যে সম্পর্ক :

আল্লাহর উত্তম নামসমহূ তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলীর প্রমাণ বহন করে। এই পবিত্র নামগুলাে নিছকই নাম

নয়, যে তার কোন

অর্থ নেই; বরং তা একদিকে সম্মানিত নাম যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থ সম্বলিত এবং অপরদিকে তাঁর

মহান গুণরাজীর সাক্ষ্য বহন করে। প্রতিটি নাম এক একটি গুণের অধিকারী।

যেমন-
❀ الرحمان (রহমান), الرحيم (রহীম) নাম দটুি “রহমত” নামক বিশেষণের অধিকারী।

❀ السميعوالبصير নাম দ’ুটি যথাক্রমে শ্রবণ করা এবং দেখা- বিশেষণ যুক্ত।

❀ العليم “মহাজ্ঞাণী” নামটি এমন জ্ঞানের অধিকারী যা প্রত্যেক বস্তু ব্যপৃত।

❀ الكريم “মহা সম্মানিত” নামটি সম্মান নামক বিশেষণে যুক্ত।

❀ الخالق “স্রষ্টা” শব্দটি সৃষ্টি করা বিশেষণের দাবিদার ও ।

❀ الرزاق “রিজিক দাতা” নামটি রিজিক দেয়া বিশেষণের দাবিদার।
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এমনিভাবে প্রতিটি নাম সেই নামের মধ্যে নিহিত বিশেষণের পরিপূর্ন দাবি রাখে। আল্লাহর নাম ও

গুনাবলির মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হলো-আল্লাহর নাম থেকে গুণ বের করা যাবে, কিন্তু গুণ

থেকে আল্লাহর নাম বের করা যাবে না। যেমন আল্লাহর নাম ‘আর-রহমান’ যার অর্থ ‘অতি দয়াল’ু

তাই তাঁর মধ্যে দয়ার গুণ রয়েছে, এটা বলা যাবে। কিন্তু আল্লাহর একটি গুণ হল ‘গাদব’ যার অর্থ

‘রাগান্বীত হওয়া’ তাই বলে তাঁকে গাদেব বা ‘রাগান্বীত’ নাম দেয়া যাবে না।

❀আল্লাহর নাম কি নিরানববই সংখ্যায় সীমাবদ্ধ ?:

আল্লাহর নাম নিরানববই সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নয়। বরং তাঁর নামের প্রকৃত সংখ্যা তিনি ছাড়া কেউ

জানে না। আবদলু্লাহ ইবেন মাসঊদ (রা.) হতে বর্নিত রাসূল সাললাহু আলাইহি ওয়াসাললাম এর

নিম্নোক্ত দোয়াটি:

“আমি আপনার সেই সকল নাম ধরে প্রার্থনা করিছ, যে নামগুলো আপনি নিজেই নিজের জন্য

নির্ধারন করেছেন। অথবা সৃষ্টজগতের কাউকে শিক্ষা দিয়েছেন, অথবা আপনার কিতাব নাজিল

করেছেন অথবা আপনার নিজের কাছেই ইলেম গায়েবে সংরক্ষিত রেখে দিয়েছেন।” (মসুনাদ আহমদ,
হা/৩৭০৪, সিলসিলা সহীহাহ, আলবানী)
ইবেন তাইমিয়া রাহ. বলেন,

“এতে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তায়ালার নাম নিরানব্বইঅধিক।”(মাজমু ফাতাওয়া ০৬ খন্ড ৩৭৪

পৃষ্ঠা)।

আর যে হাদীস নিরানব্বই নামের কথা বলা হয়েছে সেটির ব্যাখ্যায় ইমাম নওবী রহ. বলেন :

“ আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, উক্ত হাদীসে এ কথা নেই যে, আল্লাহর নাম নিরানব্বইটি মধ্যে

সীমাবদধ। হাদীসের এ অর্থ নয় যে,এই নিরানব্বইটি ছাড়া আল্লাহর আর কোনো নাম নেই। বরং এ

কথার উদ্দেশ্য হল, যে ব্যক্তি এই নিরানব্বইটি নাম সংরক্ষণ করবে (তথা মখুস্থ করার পাশাপাশি

বঝুে আমল করবে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ এখানে এ নামগুলো সংরক্ষণকারীর জন্য

জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। নামের সংখ্যার সীমাবদ্ধতার কথা বলা হয়নি। ’’( শরহে
সহীহ মসুলিম)
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❀আল্লাহ তা’আলার সত্তাগত ও কর্মগত সিফাত:

এক, আল্লাহ সম্পর্কে বিশ্বাস একটি সরলরেখার ন্যায় যার ডানে বামের সকল বিন্দু মলূ পন্থা হতে

বিচ্যু ত। এখানে বেশি কম করার সুযোগ নেই। সুতরাং আমাদের একটা বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরী

যে মহান আল্লাহ সম্পর্কে আমরা যেন এমন কিছু না বলি বা তাঁর সম্পর্কে এমন ধারণা না রাখি

যেমন তিনি নন।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক করে বলেন-

ِعَلَییَفۡتَرُوۡنَکَیۡفَانُۡظُرۡ بِیۡنًااِثۡمًابِہٖۤکَفٰیوَؕالۡکَذِبَاللّٰہ ﴾۵۰﴿مُّ

“ দেখ, কেমন করে তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রটনা করে। আর প্রকাশ্য পাপ হিসেবে এটিই

যথেষ্ট।’’ [সূরা নিসা-৫০]

কুরআনে আল্লাহ তা’আলা তাঁর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে-

ُہوَُقلُۡ
۱﴿ۚاحََدٌاللّٰہ ﴾ ( বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয় )।

ُ
اَللّٰہ مَدُ ۲ۚ﴿الصَّ ﴾ ( আল্লাহ কারো মখুাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মখুাপেক্ষী )।

ۙیَلدِۡلَمۡ ۳ۙ﴿یُوۡلَدۡلَمۡوَ۬ ﴾ ( তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি )।
۴﴿احََدٌکُفوًُالَّہٗیَکُنۡلَمۡوَ ﴾ ( আর তাঁর কোন সমকক্ষও নেই)।

হচ্ছে মহান আল্লাহর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। যা থেকে আমরা জানতে পারি তিনি এমন সত্তা যাকে কেউ

জন্ম দেয়নি, তিনিও কাউকে জন্ম দেননি, যার কোন তু লনা নেই, তাঁর নিদ্রা বা তন্দ্রা নেই, তিনি

চিরঞ্জীব, অনাদি, তাঁর সাথে সাদশৃ্যপূর্ণ আর কিছু ই নেই ইত্যাদি।

কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ্‌রব্বল ‘আলামীনের আরও কিছু সত্তাগত সিফাত বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

َقدََرُوامَاوَ رَۡضُوَ٭ۖقدَۡرِہٖحَقَّاللّٰہ مٰوٰتُوَالۡقیِٰمَۃِیوَۡمَقبَۡضَتہُٗجَمِیۡعًاالۡا تٌۢالسَّ ؕبیِمَِیۡنہِٖمَطۡوِیّٰ
اتعَٰلٰیوَسُبۡحٰنہَٗ ﴾۶۷﴿یشُۡرِکُوۡنَعَمَّ
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“ আর তারা আল্লাহকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি। অথচ কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবীই থাকবে তাঁর

মষু্টিতে এবং আকাশসমহূ তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা থাকবে। তিনি পবিত্র, তারা যাদেরকে শরীক

করে তিনি তাদের ঊর্ধ্বে।’’[সূরা যুমার-৬৭]

اِبۡلیِۡسُقَالَ ﴾۷۵﴿الۡعَالیِۡنَمِنَکُنۡتَامَۡاسَۡتَکۡبَرۡتَؕبِیَدَیَّخَلَقۡتُلمَِاتَسۡجُدَانَۡمَنَعَکَمَایٰۤ

“ আল্লাহ বললেন, ‘হে ইবলীস, আমার দ’ুহাতে আমি যাকে সৃষ্টি করেছি তার প্রতি সিজদাবনত হতে

কিসে তোমাকে বাধা দিল? তুমি কি অহঙ্কার করলে, না তুমি অধিকতর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন?” [সূরা

সোয়াদ-৭৫]

আবু্দল্লাহ(রাঃ) হতে বর্ণিত,তিনি বলেন,

“ইয়াহুদি আলিমদের থেকে এক আলিম রাসূললল্লাহ (সাঃ) এর কাছে এসে বললো, ‘হে মহুাম্মাদ!

আমরা (তাওরাতে)পাই যে, আল্লাহ তা’আলা আকাশসমহূকে এক আঙু লের উপর স্থাপন করবেন।

জমিনকে এক আঙু লের উপর, বকৃ্ষসমহূকে এক আঙু লের উপর, পানি এক আঙু লের উপর, মাটি

এক আঙু লের উপর এবং অন্যান্য সৃষ্টিজগত এক আঙু লের উপর স্থাপন করবেন। তারপর

বলবেন, আমিই াহ (সাঃ) তা সমর্থনে বাদশাহ।’ রাসূলল্ল হেসে ফেললেন, এমনকি তাঁর সামনের

দাঁত প্রকাশ হয়ে পড়ে। এরপর রাসূলল্লাহ (সাঃ) পাঠ করলেন, ‘তারা আল্লাহ্‌র যথার্থ মর্যাদা নিরুপণ

করতে পারেনি। [বখুারী, ৪৮৫৯]

আবদলু্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

“রাসূল (সাঃ) বলেছেন, ‘আদম সন্তানের অন্তরসমহূ আল্লাহর আঙু ল সমহূের দইু আঙু লের মাঝে মাত্র

একটি অন্তরের ন্যায় অবস্থিত। তিনি ইচ্ছামতো অন্তরের পরিবর্ত ন ঘটান।’ তারপর রাসূল (সাঃ)

বললেন, ‘হে অন্তরের আবর্ত নকার !আল্লাহ আমাদের অন্তরকে তোমার আনগুত্যের উপর আবর্তি ত

কর। [মসুলিম, ২৬৫]

আবু সাইয়ীদ আল-খুদরী (রাঃ) বলেন যে,

আমি রাসূলল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, “আমাদের প্রতিপালক (আল্লাহ্‌) কিয়ামতের দিনে তাঁর

হাঁটুর নিম্নাংশ প্রকাশ করে দেবেন, প্রত্যেক মমুিন, মমুিনা তাতে সিজদা করবেন এবং যে ব্যক্তি
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দনুিয়াতে লোক দেখানো ও সম্মানের জন্য তা করতো, সে সাজদা করতে গেলে তার পিঠ সমান হয়ে

ফিরে আসবে।” [বখুারী,৪৯৬৮]
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আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, “জাহান্নাম বলতে থাকবে, ‘আরও

আছে কি ?’ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলা তাঁর পা জাহান্নামের মধ্যে না রাখবেন। ওই সময়

জাহান্নাম বলবে, ‘তোমার ইজ্জতের কসম! যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।’ এবং এর এক অংশ অন্য

অংশকে গ্রাস করবে।” [তিরমিযি/৩২৭২ (সহীহ)]

দইু, মহান আল্লাহ তাঁর কর্মগত সত্তার পরিচয় কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন।

যেমন:মহান আল্লাহ আরশে সমনু্নত হয়েছেন।

حۡمٰنُ ﴾۵﴿اسۡتَوٰیالۡعَرۡشِعَلَیالَرَّ

“ পরম করুণাময় আরশের ওপর উঠেছেন ।” [সূরা ত্বা-হা -০৫]

کُمُاِنَّ ُرَبَّ
مٰوٰتِخَلَقَالَّذِیۡاللّٰہ رَۡضَوَالسَّ ۃِفیِۡالۡا امٍسِتَّ یُغۡشِی۟الۡعَرۡشِعَلَیاسۡتَوٰیثُمَّایََّ

ہَارَالَّیۡلَ مۡسَوَّۙحَثِیۡثًایَطۡلبُُہٗالنَّ جُوۡمَوَالۡقَمَرَوَالشَّ رٰتٍۭالنُّ مَۡرُوَالۡخَلۡقُلَہُالَاؕبِامَۡرِہٖمُسَخَّ ؕالۡا

ُتَبٰرَکَ
﴾۵۴﴿الۡعٰلَمِیۡنَرَبُّاللّٰہ

“ নিশ্চয় তোমাদের রব আসমানসমহূ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে উঠেছেন।

তিনি রাতকে দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। প্রত্যেকটি একে অপরকে দ্রুত অনসুরণ করে। আর (সৃষ্টি

করেছেন) সূর্য, চাঁদ ও তারকারাজী, যা তাঁর নির্দে শে নিয়োজিত। জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই।

আল্লাহ মহান, যিনি সকল সৃষ্টির রব।” [সূরা আরাফ-৫৪]

ُ
اَللّٰہ مٰوٰتِرَفَعَالَّذِیۡ رَوَالۡعَرۡشِعَلَیاسۡتَوٰیثُمَّتَرَوۡنَہَاعَمَدٍبِغَیۡرِالسَّ مۡسَسَخَّ ؕالۡقَمَرَوَالشَّ

جۡرِیۡکُلٌّ جََلٍیَّ یلِا سَمًّ رُؕمُّ مَۡرَیُدَبِّ لُالۡا یٰتِیُفَصِّ ٰ کُمۡبِلقَِآءِلَعَلَّکُمۡالۡا ﴾۲﴿تُوۡقنُِوۡنَرَبِّ

“ আল্লাহ, যিনি খুটঁি ছাড়া আসমানসমহূ উঁচু করেছেন যা তোমরা দেখছ। অতঃপর তিনি আরশে

উঠেছেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়োজিত করেছেন। এর প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে। তিনি
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সবকিছু পরিচালনা করেন। আয়াতসমহূ বিস্তারিত বর্ণনা করেন, যাতে তোমাদের রবের সাক্ষাতের

ব্যাপারে তোমরা দঢ়ৃবিশ্বাসী হতে পার।” [সূরা রাদ-০২]

অন্য একটি হাদীসে ইবনে বাশার (রাঃ) বর্ননা করেন,

“ নিশ্চয়ই আল্লাহ আরশের উপর। এবং তাঁর আরশ আসমানসমহূের উপর।” [আবদুাউদ, ৪৭২৬

(যয়ীফ)]

❀আল্লাহ তা’আলার সত্তাগত অবস্থান :

মহান আল্লাহ সত্তাগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান নন বরং তাঁর জ্ঞান, দর্শন, শ্রবন ও ক্ষমতা সর্বত্র

বিরাজমান। তাঁর পবিত্র মহান সত্তা সৃষ্টির সত্তা থেকে পৃথক। তিনি সাত আসমানের উপর আরশে

সমনু্নত এবং সেখান হতে ইচ্ছানযুায়ী অবতরণ করেন।

মহান আল্লাহ্‌বলেন-

کُمُاِنَّ ُرَبَّ
مٰوٰتِخَلَقَالَّذِیۡاللّٰہ رَۡضَوَالسَّ ۃِفیِۡالۡا امٍسِتَّ یُغۡشِی۟الۡعَرۡشِعَلَیاسۡتَوٰیثُمَّایََّ

ہَارَالَّیۡلَ مۡسَوَّۙحَثِیۡثًایَطۡلبُُہٗالنَّ جُوۡمَوَالۡقَمَرَوَالشَّ رٰتٍۭالنُّ مَۡرُوَالۡخَلۡقُلَہُالَاؕبِامَۡرِہٖمُسَخَّ ؕالۡا

ُتَبٰرَکَ
﴾۵۴﴿الۡعٰلَمِیۡنَرَبُّاللّٰہ

“ নিশ্চয় তোমাদের রব আসমানসমহূ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে উঠেছেন।

তিনি রাতকে দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। প্রত্যেকটি একে অপরকে দ্রুত অনসুরণ করে। আর (সৃষ্টি

করেছেন) সূর্য, চাঁদ ও তারকারাজী, যা তাঁর নির্দে শে নিয়োজিত। জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই।

আল্লাহ মহান, যিনি সকল সৃষ্টির রব।” [সূরা আরাফ-৫৪]
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মহান আল্লাহ্‌আরও বলেন-

حۡمٰنُ ﴾۵﴿اسۡتَوٰیالۡعَرۡشِعَلَیالَرَّ

“ পরম করুণাময় আরশের ওপর উঠেছেন ।” [সূরা ত্বা-হা -০৫]

ُ
اَللّٰہ مٰوٰتِرَفَعَالَّذِیۡ رَوَالۡعَرۡشِعَلَیاسۡتَوٰیثُمَّتَرَوۡنَہَاعَمَدٍبِغَیۡرِالسَّ مۡسَسَخَّ ؕالۡقَمَرَوَالشَّ

جۡرِیۡکُلٌّ جََلٍیَّ یلِا سَمًّ رُؕمُّ مَۡرَیُدَبِّ لُالۡا یٰتِیُفَصِّ ٰ کُمۡبِلقَِآءِلَعَلَّکُمۡالۡا ﴾۲﴿تُوۡقنُِوۡنَرَبِّ

“ আল্লাহ, যিনি খুটঁি ছাড়া আসমানসমহূ উঁচু করেছেন যা তোমরা দেখছ। অতঃপর তিনি আরশে

উঠেছেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়োজিত করেছেন। এর প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে। তিনি

সবকিছু পরিচালনা করেন। আয়াতসমহূ বিস্তারিত বর্ণনা করেন, যাতে তোমাদের রবের সাক্ষাতের

ব্যাপারে তোমরা দঢ়ৃবিশ্বাসী হতে পার।” [সূরা রাদ-০২]

مٰوٰتِخَلَقَۣالَّذِیۡ رَۡضَوَالسَّ ۃِفیِۡبَیۡنَہُمَامَاوَالۡا امٍسِتَّ حۡمٰنُۚۛالۡعَرۡشِعَلَیاسۡتَوٰیثُمَّایََّ الَرَّ

﴾۵۹﴿خَبِیۡرًابِہٖفَسۡـَٔلۡ

“ যিনি আসমান, যমীন ও উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি

আরশে উঠেছেন। পরম করুণাময়। সুতরাং তাঁর সম্পর্কে যিনি সম্যক অবহিত, তুমি তাকেই

জিজ্ঞাসা কর।”[সূরা ফুরকান -৫৯]

مٰوٰتِخَلَقَالَّذِیۡہوَُ رَۡضَوَالسَّ ۃِفیِۡالۡا امٍسِتَّ فیِیَلجُِمَایَعۡلَمُؕالۡعَرۡشِعَلَیاسۡتَوٰیثُمَّایََّ

رَۡضِ مَآءِمِنَیَنۡزِلُمَاوَمِنۡہَایَخۡرُجُمَاوَالۡا ؕکُنۡتُمۡمَاایَۡنَمَعَکُمۡہوَُوَؕفیِۡہَایَعۡرُجُمَاوَالسَّ

ُوَ
﴾۴﴿بَصِیۡرٌتَعۡمَلوُۡنَبِمَااللّٰہ
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“ তিনিই আসমানসমহূ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আরশে উঠেছেন। তিনি

জানেন যমীনে যা কিছু প্রবেশ করে এবং তা থেকে যা কিছু বের হয়; আর আসমান থেকে যা কিছু

অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের

সাথেই আছেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।” [সূরা হাদীদ-০৪]

রাসূল (সাঃ) বলেছেন- “আরশ পানির উপর আর আল্লাহ আরশের উপর। তৎসত্ত্বেও, তোমরা কি

কর বা না কর, তিনি তা জ্ঞাত আছেন।” [আবদুাউদ(হাসান)]

আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, যয়নব (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর অন্যান্য স্ত্রীগণের উপর

গর্ব করে বলতেন যে, “তাঁদের বিয়ে তাঁদের পরিবার দিয়েছে, আর আমার বিয়ে আল্লাহ সপ্ত

আসমানের উপর থেকে সম্পাদন করেছেন।” [বখুারী, ৭৪২০]

❀ মহান আল্লাহর ইসমে আজম :

ইসম' শব্দের অর্থ নাম আর 'আজম' শব্দের অর্থ মহান বা শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তাআলার অনেক নাম

রয়েছে। এসব নামের মধ্যে যে নামগুলো দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সবচেয়ে

বেশি প্রকাশিত হয়, সেই নামগুলোকে 'ইসমে আজম' বলা হয়। অর্থাৎ ইসমে আজম অর্থ আল্লাহর

নামসমহূের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নামগুলো। হজরত আসমা বিন ইয়াজিদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত,

“রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'ইসমে আজম এই দটুি আয়াতের মধ্যে নিহিত। সুরা বাকারার ১৬৩

নম্বর আয়াত এবং সুরা আল ইমরানের ১ নম্বর আয়াত।”(সুনানে আবি দাউদ : ১৪৯৬)।
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كَأَشْهَدُبِأَنِّيأَسْأَلكَُإِنِّيالَلَّهُمَّ ُأَنْتَأَنَّ اَللَّه لْأَحَدُأَنْتَإِلَّاإِلَهَلَا مَدُا يُوْلَدْوَلَمْيَلدِْلَمْالََّذِيالصَّ

أَحَدٌكُفوًُالَهُيَكُنْوَلَمْ

“ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলকূা বিআন্নী আশহাদু আন্নাকা আনতাল্লা-হু, লা- ইলা-হা
ইল্লা- আনতাল আ‘হাদসু সামাদলু লাযী লাম ইয়ালিদ, ওয়া লাম ইউলাদ, ওয়া লাম
ইয়াকুল লাহু কুফু আন আহাদ।”

“হে আল্লাহ্‌, আমি আপনার নিকট এই বলে প্রার্থনা করছি যে, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি, আপনিই

আল্লাহ্‌, আপনি ছাড়া কোনো প্রকৃত মাবদু নেই। আপনিই একক, অমখুাপেক্ষী, যিনি জন্মদান

করেননি ও জন্মগ্রহণ করেননি এবং তার সমতু ল্য কেউ নেই।”

বরুাইদাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলল্লাহ্‌( وسلمعليهالله(صلى দেখেন যে, এক ব্যক্তি সালাতরত অবস্থায়

দোয়ায় উপরের কথাগুলো বলছে। তখন তিনি বলেন:

“যার হাতে আমার জীবন তার শপথ, নিশ্চয় এ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর ইসমে আ'যম ধরে প্রার্থনা

করেছে, যে নাম ধরে ডাকলে তিনি সাড়া দেন এবং যে নাম ধরে চাইলে তিনি প্রদান করেন।”
[তিরমিযিঃ ৩৪৭৫]
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❀আল্লাহ তায়ালার গুনবাচক নামসমহূ :
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ক্রমিক নং নাম বাংলা অর্থ

০১. الله আল্লাহ আল্লাহ

০২. حْمَنُ الرَّ আর-রহ়মান সবচাইতে দয়াল,ু কল্যাণময়,
করুণাময়

০৩. الرحيم আর-রহ়ীম সবচাইতে ক্ষমাশীল

০৪. الْمَلكُِ আল-মালিক অধিপতি

০৫. وسُ الْقدُُّ আল-কু্বদ্দস পূতঃপবিত্র, নিখুত

০৬. مُ لَا السَّ আস-সালাম শান্তি এবং নিরাপত্তারউৎস

০৭. مِنُ الْمُؤْ আল-ম’ুমিন জামিনদার, সত্য ঘোষণাকারী

০৮. الْمُهَيْمِنُ আল-মহুাইমিন অভিভাবক,প্রতিপালক

০৯. الْعَزِيزُ আল-’আযীয সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে সম্মানিত

১০. ارُ الْجَبَّ আল-জাব্বার দরু্নিবার, সমচু্চ, মহিমান্বিত

১১. الْمُتَكَبِّرُ আল-মতুাকাব্বির সর্বশ্রেষ্ঠ, গৌরবান্বিত

১২. الْخَالقُِ আল-খলিক্ব সৃষ্টিকর্ত া, (শনূ্যথেকে)

১৩. الْبَارِئُ আল-বারি বিবর্ধনকারী,
নির্মাণকর্ত া,পরিকল্পনাকারী

১৪. رُ الْمُصَوِّ আল-মসুউয়ির আকৃ তিদানকারী

১৫. الْغَفَّارُ আল-গফ্‌ফার পুনঃপুনঃ মার্জ নাকারী

১৬. الْقَهَّارُ আল-ক্বহ্‌হার দমনকারী

১৭. ابُ الْوَهَّ আল-ওয়াহ্‌হাব স্থাপনকারী

১৮. اقُ زَّ الرَّ আর-রযযাক্ব প্রদানকারী

১৯. احُ الْفَتَّ আল-ফাত্তাহ় প্রারম্ভকারী, বিজয়দানকারী

২০. الْعَليِمُ আল-’আলীম সর্বজ্ঞানী, সর্বদর্শী



ক্রমিক নং নাম বাংলা অর্থ

২১. الْقَابِضُ আল-ক্ববিদ় নিয়ন্ত্রণকারী, সরলপথ
প্রদর্শনকারী

২২. الْبَاسِطُ আল-বাসিত প্রসারণকারী

২৩. الْخَافِضُ আল-খ় ̄ফিদ় (অবিশ্বাসীদের) অপমানকারী

২৪. افِعُ الرَّ আর-ঢ় ̄ফি’ উন্নীতকারী

২৫. الْمُعِزُّ আল-ম’ুইয্ব সম্মানপ্রদানকারী

২৬. الْمُذِلُّ আল-মঝু়ি ল সম্মানহরণকারী

২৭. مِيعُ السَّ আস-সামী’ সর্বশ্রোতা

২৮. الْبَصِيرُ আল-বাসী়র সর্বদ্রষ্টা

২৯. الْحَكَمُ আল-হা়কাম বিচারপতি

৩০. الْعَدْلُ আল-’আদল্‌ নিখুত

৩১. اللَّطِيفُ আল-লাতীফ অমায়িক

৩২. الْخَبِيرُ আল-খবীর সম্যক অবগত

৩৩. الْحَليِمُ আল-হ়ালীম ধৈর্যবান, প্রশ্রয়দাতা

৩৪. الْعَظِيمُ আল-’আযীম সুমহান

৩৫. الْغَفوُرُ আল-গ’ফূর মার্জ নাকারী

৩৬. الشَّكُورُ আশ-শাকূর সুবিবেচক

৩৭. الْعَليُِّ আল-’আলিই মহীয়ান

৩৮. الْكَبِيرُ আল-কাবীর সুমহান

৩৯. الْحَفِيظُ আল-হ়াফীয সংরক্ষণকারী

৪০. الْمُقِيتُ আল-মকু্বীত লালনপালনকারী
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ক্রমিক
নং

নাম বাংলা অর্থ

৪১. الْحَسِيبُ আল-হ়াসীব মীমাংসাকারী

৪২. الْجَليِلُ আল-জালীল গৌরবান্বিত

৪৩. الْكَرِيمُ আল-কারীম উদার, অকৃপণ

৪৪. قِيبُ الرَّ আর-রক্বীব সদাজাগ্রত,অতন্দ্র
পর্যবেক্ষণকারী

৪৫. الْمُجِيبُ আল-মজুীব সাড়া দানকারী, উত্তরদাতা

৪৬. الْوَاسِعُ আল-ওয়াসি অসীম, সর্বত্র বিরাজমান

৪৭. الْحَكِيمُ আল-হ়াকীম সুবিজ্ঞ, সুদক্ষ

৪৮. الْوَدُودُ আল-ওয়াদদূ স্নেহশীল

৪৯. الْمَجِيدُ আল-মাজীদ মহিমান্বিত

৫০. الْبَاعِثُ আল-বা‘ইস় পুনরুত্থানকারী

৫১. هِيدُ الشَّ আশ-শাহীদ সাক্ষ্যদানকারী

৫২. الْحَقُّ আল-হাক্ক্ব প্রকৃত সত্য,

৫৩. الْوَكِيلُ আল-ওয়াকীল সহায় প্রদানকারী,আস্থাভাজন,
উকিল

৫৪. الْقَوِيُّ আল-ক্বউই ক্ষমতাশালী

৫৫. الْمَتِينُ আল মাতীন সুদঢ়ৃ , সুস্থির

৫৬. الْوَليُِّ আল-ওয়ালিই বনু্ধ, সাহায্যকারী, শুভাকাঙ্ক্ষী

৫৭. الْحَمِيدُ আল-হ়ামীদ সকল প্রশংসার দাবীদার,
প্রশংসনীয়

৫৮. الْمُحْصِي আল-মহ়ুসী বর্ণনাকারী, গণনাকারী

৫৯. الْمُبْدِئُ আল-মবু্দি অগ্রণী, প্রথম প্রবর্ত ক, সৃজনকর্ত
া

৬০. الْمُعِيدُ আল-ম’ুঈদ পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী,
পুনরূদ্ধারকারি
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ক্রমিক নং নাম বাংলা অর্থ

৬১. الْمُحْيِي আল-মহ়ুীই জীবনদানকারী

৬২. الْمُمِيتُ আল-মমুীত ধ্বংসকারী, মতৃ্যু
আনয়নকারী

৬৩. الْحَيُّ আল-হ়াইই চিরঞ্জীব, যার কোন শেষ
নাই

৬৪. الْقَيُّومُ আল-ক্বইয়ূম অভিভাবক, জীবিকানির্বাহ
প্রদানকারী

৬৫. الْوَاجِدُ আল-ওয়াজিদ পর্যবেক্ষক, আবিষ্কর্ত া,
চিরস্থায়ী

৬৬. الْمَاجِدُ আল-মাজিদ সুপ্রসিদ্ধ

৬৭. الْوَاحِدُ আল-ওয়াহ়ি দ এক, অনন্য, অদ্বিতীয়

৬৮. مَدُ الصَّ আস-সমাদ চিরন্তন, অবিনশ্বর, নির্বিকল্প,
সুনিপুণ, স্বয়ংসমূ্পর্ণ

৬৯. الْقَادِرُ আল-ক্বদির সর্বশক্তিমান

৭০. الْمُقْتَدِرُ আল-মকু্বতাদির প্রভাবশালী, সিদ্ধান্তগ্রহণকারী

৭১. مُ الْمُقَدِّ আল-মকু্বদ্দিম অগ্রগতিতে সহায়তা
প্রদানকারী

৭২. رُ خِّ الْمُؤَ আল-মআুক্ষির বিলম্বকারী

৭৩. لُ لْأَوَّ ا আল-আউয়াল সর্বপ্রথম, যার কোন শুরু
নাই

৭৪. خِرُ الْآ আল-আখির সর্বশেষ, যার কোন শেষ নাই

৭৫. اهِرُ الظَّ আজ়-জ়হির সুস্পষ্ট, সুপ্রতীয়মান,বাহ্য (যা
কিছু
দেখা যায়)

৭৬. الْبَاطِنُ আল-বাত়ি ন লকু্কায়িত, অস্পষ্ট, অন্তরস্থ
(যা কিছু দেখা যায় না)

৭৭. الْوَاليَِ আল-ওয়ালি সুরক্ষাকারী বনু্ধ,
অনগু্রহকারী, বনু্ধত্বপূর্ণ প্রভু
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৭৮. الْمُتَعَاليِ আল-মতুা’আলী সর্বোচ্চ মহিমান্বিত, সুউচ্চ

৭৯. الْبَرُّ আল-বার্‌র কল্যাণকারী

৮০. ابُ التَّوَّ আত-তাওয়াব বিনম্র, সর্বদা আবর্তি তমান

ক্রমিক নং নাম বাংলা অর্থ

৮১. الْمُنْتَقِمُ আল-মনু্তক্বিম প্রতিফল প্রদানকারী

৮২. الْعَفوُُّ আল-’আফুউ শাস্তি মউকুফকারী, গুনাহ
ক্ষমাকারী

৮৩. ءُوفُ الرَّ আর-র’ওফ সদয়, সমবেদনা প্রকাশকারী

৮৪. الْمُلْكِمَالكُِ মালিকুল মলুক্‌ সার্বভৌম ক্ষমতার
অধিকারী

৮৫. لِذُو لْإِكْرَامِالْجَلَا وَا জ়ল জালালি ওয়াল ইকরম মর্যাদা ও ঔদার্যের প্রভু

৮৬. الْمُقْسِطُ আল-মকু্বসিত় ন্যায়পরায়ণ, প্রতিদানকারী

৮৭. الْجَامِعُ আল-জামি’ একত্র আনয়নকারী, ঐক্য
সাধনকারী

৮৮. الْغَنِيُّ আল-গ’নিই ঐশ্বর্যবান, স্বতন্ত্র

৮৯. الْمُغْنِي আল-মগু’নি সমদৃ্ধকারী, উদ্ধারকারী

৯০. الْمَانِعُ আল-মানি’ প্রতিরোধকারী, রক্ষাকর্ত া

৯১. ارُّ الضَّ আদ়-দ়র্‌ যন্ত্রণাদানকারী,
উৎপীড়নকারী

৯২. افِعُ النَّ আন-নাফি’ অনগু্রাহক, উপকর্ত া,
হিতকারী

৯৩. النُّورُ আন-নরূ আলোক

৯৪. الْهَادِي আল-হাদী পথপ্রদর্শক

৯৫. الْبَدِيعُ আল-বাদী’ অতু লনীয়, অনিধগম্য

৯৬. الْبَاقِي আল-বাকী অপরিবর্ত নীয়, অনন্ত,
অসীম,
অক্ষয়
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৯৭. الْوَارِثُ আল-ওয়ারিস় সবকিছুর উত্তরাধিকারী

৯৮. شِيدُ الرَّ আর-রশীদ সঠিক পথের নির্দেশক

৯৯. بُورُ الصَّ আস-সবরূ ধৈর্যশীল
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মহান প্রভু , সবকিছু র সৃষ্টিকর্ত ার নাম হচ্ছে আল্লাহ্‌। এটা হচ্ছে আল্লাহ্‌তা’আলার সর্বশ্রেষ্ঠ নাম।

কারণ যে কোনো গুনবাচক নাম দিয়ে আল্লাহর কথা বলা হোক না কেনো, সব নাম ধারায় আল্লাহ

কে ইঙ্গিত করা হয় ।

যেমন-আল্লাহ্‌তা’আলা বলেছেন:

ُہوَُ
ۤالَّذِیۡاللّٰہ ہَادَۃِوَالۡغَیۡبِعٰلمُِۚہوَُاِلَّااِلٰہَلَا حۡمٰنُہوَُۚالشَّ حِیۡمُالرَّ ﴾۲۲﴿الرَّ

“ তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; দশৃ্য-অদশৃ্যের জ্ঞাতা; তিনিই পরম করুণাময়,

দয়াল।ু”

ُہوَُ
ۤالَّذِیۡاللّٰہ وۡسُالَۡمَلکُِۚہوَُاِلَّااِلٰہَلَا لٰمُالۡقدُُّ ارُالۡعَزِیۡزُالۡمُہَیۡمِنُالۡمُؤۡمِنُالسَّ رُالۡجَبَّ ؕالۡمُتَکَبِّ

ِسُبۡحٰنَ االلّٰہ ﴾۲۳﴿یُشۡرِکُوۡنَعَمَّ

“ তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ত্রুটিমকু্ত,

নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত, তারা যা শরীক

করে তা হতে পবিত্র মহান। “

ُہوَُ
رُالۡبَارِئُالۡخَالقُِاللّٰہ سَۡمَآءُلَہُالۡمُصَوِّ حُؕالۡحُسۡنٰیالۡا مٰوٰتِفیِمَالَہٗیُسَبِّ رَۡضِوَالسَّ وَۚالۡا

﴾۲۴﴿الۡحَکِیۡمُالۡعَزِیۡزُہوَُ

“ তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবনকর্ত া, আকৃতিদানকারী; তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমহূ; আসমান ও
যমীনে যা আছে সবই তার মহিমা ঘোষণা করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’’

[সূরা হাশর:২২-২৪]
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এখানে আল্লাহ্‌তা’আলা তাঁর কিছু গুণবাচক নামের উল্লেখ করেছেন। একইভাবে কুর’আনের অন্যত্র
আল্লাহ্‌বলেছেন-

ِوَ لِلّٰہ سَۡمَآءُ کَانُوۡامَاسَیُجۡزَوۡنَؕاسَۡمَآئِہٖفیِۡۤیُلۡحِدُوۡنَالَّذِیۡنَذَرُواوَ۪بِہَافَادۡعُوۡہُالۡحُسۡنٰیالۡا

﴾۱۸۰﴿یَعۡمَلوُۡنَ

“ আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমহূ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক। আর

তাদেরকে বর্জ ন কর যারা তাঁর নামে বিকৃতি ঘটায়। তারা যা করত অচিরেই তাদেরকে তার

প্রতিফল দেয়া হবে। “ [সূরা আরাফ-১৮০]

❀আল্লাহর আসমা ওয়াছ-সিফাত সম্পর্কে তথা আল্লাহ সম্পর্কে প্রচলিত কিছু ভুল
বিশ্বাস ও তার জবাব :

❌আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান :

● আল্লাহ সাত আসমানের উপরে, আরশের উপরে সমনু্নত। [সূরা ত্বহা:০৫, সূরা মলুক:১৬,১৭]

●তবে তাঁর দষৃ্টি, জ্ঞান ও ক্ষমতা সর্বত্রই বিরাজমান। [সূরা ত্বাহা:৪৬]

❌আল্লাহ নিরাকার :
● জান্নাতে ম'ুমিনগণ আল্লাহকে দেখবে। [সূরা কাহাফ:১১০]

❌দনুিয়াতে আল্লাহকে দেখা যায়

● দনুিয়াতে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়। [সূরা আ’রাফ:১৪৩]

❌আল্লাহকে পেতে ওলীদের ওসীলা ধরা।

● কোন ব্যাক্তির ওসীলা লাগে না, সরাসরি ডাকলেই আল্লাহকে পাওয়া যায়। [সূরা গাফের:৬০]

●আল্লাহকে পেতে নিষিদ্ধ ওসীলা ধরা শির্ক । [সূরা ইউনসূ:১৮, যুমার:০৩]
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❀আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে বক্রতা অবলম্বন :

মহান আল্লাহ বলেন-

ِوَ لِلّٰہ سَۡمَآءُ کَانُوۡامَاسَیُجۡزَوۡنَؕاسَۡمَآئِہٖفیِۡۤیُلۡحِدُوۡنَالَّذِیۡنَذَرُواوَ۪بِہَافَادۡعُوۡہُالۡحُسۡنٰیالۡا

﴾۱۸۰﴿یَعۡمَلوُۡنَ

“ আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমহূ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক। আর

তাদেরকে বর্জ ন কর যারা তাঁর নামে বিকৃতি ঘটায়। তারা যা করত অচিরেই তাদেরকে তার

প্রতিফল দেয়া হবে। “ [সূরা আরাফ-১৮০]

তাফসীর আহসানলু বায়ানে বলা হয়েছে, আল্লাহর নামসমহূে বক্রপথ অবলম্বন করা তিনভাবে হতে

পারে।

❌ আল্লাহর নামের পরিবর্ত ন করা, যেমন মশুরিকরা করত। উদাহরণ স্বরূপ মহান আল্লাহর

সত্ত্বাগত নাম 'আল্লাহ' থেকে তারা তাদের এক মরূ্তি র নামকরণ করেছিল 'লাত',আল্লাহর গুণবাচক

নাম, 'আযীয' হতে 'উয্যা' নামকরণ করেছিল।

❌আল্লাহর নামে মনগড়া অতিরিক্ত সংযোজন করা, যার আদেশ তিনি দেননি।

❌ তাঁর নাম কম করে দেওয়া; যেমন, তাঁকে একটি নির্দি ষ্ট নামেই ডাকা এবং অন্যান্য গুণবাচক

নামে ডাকাকে খারাপ মনে করা।
[ফাতহুল ক্বাদীর]

25
আল্লাহর-সিফাত



❀ কুরআন-সুন্নাহর বাইরে আল্লাহর জন্য নাম বা গুণাবলী নির্ধারন :

আল্লাহ্ তা'আলা নিজের জন্য যে নাম ও গুণরাজি পছন্দ করেছেন বা তাঁর রাসূল মহুাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে নাম ও গুণরাজী তাঁর হাদীসে উল্লেখ করেছেন তা ব্যতীত অন্য কোন নাম

বা গুণাবলী আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা যাবে না। কেননা আল্লাহ সম্পর্কে তিনি ব্যতীত কেউই

অধিক জ্ঞানী নয়। এমনিভাবে আল্লাহর পর তাঁর রাসূল মহুাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

ছাড়া আল্লাহ্ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানের অধিকারী আর কেউ নেই সুতরাং যে ব্যক্তি নির্দি ষ্ট নাম

ব্যতীত আল্লাহর জন্য অন্য কোন নাম স্থির করে বা সেগুলোর কোনটা অস্বীকার করে বা সৃষ্টি

জীবের সাথে তাঁর সাদশৃ্য আরােপ করে বা সেগুলোর কোন একটিকে বিকৃ ত করে, কোন প্রকার

ব্যাখ্যা করে তাহলে সে মরূ্খতাবশতঃ আল্লাহর উপর মিথ্যারােপ করল।

আল্লাহ বলেন-

ءِ لَآ ؤُ خَذُوۡاقَوۡمُنَاہٰۤ نٍبِسُلۡطٰنٍۭعَلَیۡہِمۡیَاۡتُوۡنَلَالَوۡؕاٰلہَِۃًدُوۡنِہٖۤمِنۡاتَّ نِاظَۡلَمُفَمَنۡؕبَیِّ افۡتَرٰیمِمَّ

ِعَلَی ﴾۱۵﴿ؕکَذِبًااللّٰہ

“এরা আমাদের কওম, তারা তাঁকে ছাড়া অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে। কেন তারা তাদের ব্যাপারে

স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না? অতএব যে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা রটায়, তার চেয়ে বড় যালিম

আর কে? “ [সূরা কাহাফ-১৫]
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❀ উপসংহার ❀

মহান আল্লাহর সিফাত সম্পর্কি ত আলোচনার সমাপ্তিতে এখানে একটা হাদীস এবং তার উপর ইমাম
তিরমিজির ভাষ্য
উল্লেখ করছি-

রাসূলল্লাহ (সাঃ) বলেন,

“আল্লাহ দান কবলু করেন এবং তা তাঁর ডান হাত দ্বারা গ্রহণ করে।” [তিরমিজি ]

● পবিত্র কুরআনে আল্লাহর নাম সম্পর্কে মমুিনদের নিম্নোক্ত নির্দেশ দিয়েছে :

َادۡعُواقلُِ
حۡمٰنَادۡعُوااوَِاللّٰہ اؕالرَّ امَّ سَۡمَآءُفَلَہُتَدۡعُوۡاایًَّ تِکَتَجۡہَرۡلَاوَۚالۡحُسۡنٰیالۡا وَبِصَلَا

﴾۱۱۰﴿سَبِیۡلًاذٰلکَِبَیۡنَابۡتَغِوَبِہَاتُخَافتِۡلَا
“ বল, ‘তোমরা (তোমাদের রবকে) ‘আল্লাহ’ নামে ডাক অথবা ‘রাহমান’ নামে ডাক, যে নামেই

তোমরা ডাক না কেন, তাঁর জন্যই তো রয়েছে সুন্দর নামসমহূ। তুমি তোমার সালাতে স্বর উঁচু

করো না এবং তাতে মদৃওু করো না; বরং এর মাঝামাঝি পথ অবলম্বন কর। ’’ [ সূরা বনী ইসরাঈল-১১০

]

● কুরআনে আভাস দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হচ্ছে সরাসরি তার সৃষ্টি সম্পর্কি

ত জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কি ত কুরআনের অসংখ্য আয়াতে (২:২১৯, ৭:১১৭ ইত্যাদি) আল্লাহর সৃষ্টির

নিদর্শনের প্রতি মনোযোগ দেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে, যাতে আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও

সর্বব্যাপকতার নিদর্শন ও সাক্ষ্য প্রতিফলিত হয়েছে।যেহেতু মহাজগৎ সম্পর্কে মানষুের জ্ঞান

অসমূ্পর্ণ; তাই মহাজগতের স্রষ্টা সম্পর্কে জ্ঞান অবশ্যই একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং এ সম্পর্কে পূর্ণতা

অর্জ ন করা সম্ভব না।

- - - - -❀❀❀❀❀- - - - -
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